
পিবত্র কুরআন জ্ঞান ও সেচতনতা দান কের
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বেলা,আল্লাহ  আমার  ও  েতামােদর  মধ্েয  সাক্ষী৷  আর  (এর  সবেচেয়  ভােলা  প্রমাণ  হল)  এ  কুরআন  আমার  কােছ  পাঠােনা'
হেয়েছ ওিহর মাধ্যেম,যােত েতামােদর এবং আর যার যার কােছ এিট েপৗঁেছ যায় তােদর সবাইেক আিম সতর্ক কির (যােত

'তারা আল্লাহর িনর্েদেশর িবেরািধতা না কের)৷

পিবত্র  কুরআন  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)'র  এক  িচরস্থায়ী  মু’েজজা।  এ  মহাগ্রন্েথর  বাক্য  বা  আয়াতগুেলা
আল্লাহর  িনর্বািচত  সর্বশ্েরষ্ঠ  রাসূল  ও  মহামানেবর  প্রিত  মহান  আল্লাহর  পক্ষ  েথেকই  নািজল  হেয়েছ।  পিবত্র

:কুরআেনর িবখ্যাত মুফাসিসর আল্লামা মুহাম্মাদ হুসাইন তাবাতাবািয় ওিহর সংজ্ঞা িদেত িগেয় িলেখেছন

ওিহ নবীেদর েভতরকার এমন এক িবেশষ েচতনা ও উপলব্িধ যা আল্লাহর িবেশষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্িতরা ছাড়া অন্য
কােরা পক্েষ েবাঝা সম্ভব নয়।

মানুষ  িনেজর  সব  িবষেয়  এবং  িবশ্ব  সম্পর্েক  অবিহত  নয়।  তাই  তারা  েখাদায়ী  বা  ঐশী  েহদােয়েতর  মুখােপক্ষী।
মানুেষর  এই  চািহদা  েমটােতই  এেসেছ  ওিহ।

মানুষ তার িবেবক-বুদ্িধ িদেয় অেনক িকছু বুঝেত পাের। েযমন,তারা বুঝেত পাের েয সিঠক িচন্তািট করেত হেব ও করেত
হেব সুন্দর বা ভােলা আচার-আচরণ। আর দূের থাকেত হেব েনাংরািম েথেক। িকন্তু তারপরও ভােলা ও মন্েদর দৃষ্টান্ত
বা  আদর্শ  িচহ্িনত  করেত  িগেয়  ভুল  কের।  আর  এখােনই  ওিহ  িবেবক-বুদ্িধর  সহায়তায়  ছুেট  আেস  এবং  দৃষ্টান্ত  ও
িবস্তািরত িদকগুেলা স্পষ্ট কের। ফেল মানুষ সিঠক-পথিটর বাস্তবতা ভালভােব বুঝেত ও িচনেত পাের এবং িবচ্যুিত

ও অধঃপতন েথেক মুক্িত পায়।

পিবত্র  কুরআেনর  বক্তব্য  অনুযায়ী  ওিহ  হল  এমন  এক  পথ  বা  পদ্ধিত  যার  মাধ্যেম  মহান  আল্লাহ  মানুষেক  জ্ঞান  ও
সেচতনতা  দান  কেরন।  (আনআম-৯১)  ওিহ  মানুেষর  জন্য  জ্ঞান  ও  তথ্েযর  অন্যতম  খাঁিট  এবং  মূল  উৎস।  ওিহর  মাধ্যেম
মানুষ জানেত েপেরেছ অেনক বাস্তবতা এবং অজানা িবষেয়র রহস্য। ওিহ না থাকেল মানুেষর কােছ ঐিতহািসক অেনক সত্য

(েগাপন েথেক েযত। (আেল ইমরান-৪৪

অন্য কথায় ওিহ হচ্েছ পেথর িদশারী আেলা এবং ঐিতহািসক অেনক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও পিরবর্তেনর উৎস।

ওিহর মাধ্যেম নবীগণ অদৃশ্েযর জ্ঞান জানেত পােরন। ওিহেত তাঁেদরেক উদ্েদশ কের বক্তব্য থােক। তাঁেদর দািয়ত্ব
হল েয ওিহ নােজল হেয়েছ িনেজর কােছ তা এমনভােব প্রিতফিলত করা িঠক েযভােব স্বচ্ছ আয়না প্রিতফলন ঘটায়। অর্থাৎ

 এর ফেল েযন সত্য যথাযথভােব মানুেষর কােছ েপৗঁেছ।

পিবত্র কুরআেনর দৃষ্িটেত ওিহ িছল একিট চলমান ধারা। সব নবীর কােছ নািজল হেয়েছ ওিহ। সুরা িনসার ১৬৩ নম্বর
আয়ােত  নবী-রাসূলেদর  আন্েদালনেক  বর্ণনা  করা  হেয়েছ  এভােব:  আমরা  েতামার  কােছ  ওিহ  পািঠেয়িছ  িঠক  েযভােব



পািঠেয়িছলাম নুহ ও পরবর্তী নবীেদর এবং ইব্রািহম,ইসমাইল,ইসহাক,ইয়াকুব ও বিন ইসরাইল বা ইয়াকুেবর সন্তানেদর
 কােছ এবং ঈসা,আইয়ুব,ইউনুস,হারুন ও সুলাইমােনর কােছ ওিহ পািঠেয়িছ;আর আিম দাউদেক িদেয়িছ জাবুর ৷

অর্থাৎ  িবশ্বনবী  (সা.)'র  পিবত্র  হৃদেয়  যা  নািজল  হেয়েছ  তা  হল  েসই  একই  ধরেনর  ওিহ  বা  প্রত্যােদশ  যা  নািজল
 হেয়িছল পূর্ববর্তী নবীেদর কােছ।

:মহান আল্লাহ িবশ্বনবী (সা.)'র প্রিত তার িবেরাধীেদর অবমাননার েমাকােবলায় িনজ রাসুেলর পক্েষ বেলেছন

কখনও েতামােদর বন্ধু (মুহাম্মাদ) পথচ্যুত হনিন ও লক্ষ্যও হািরেয় েফেলনিন এবং কখনও িনেজর েখয়াল-খুিশমত কথা'
(বেল না। যা তাঁর কােছ নািযল করা হয় তা ওিহ ছাড়া আর িকছুই নয়৷'(সুরা নজম,২-৪

এই আয়ােতর আেলােক এটা স্পষ্ট মহান আল্লাহ িবশ্বনবী (সা.)-েক সব ধরেনর িবচ্যুিত েথেক মুক্ত বেল মেন কেরন।

যখন  মক্কায়  প্রথমবােরর  মত  কুরআেনর  আয়াত  নািজল  হেয়িছল  তখন  মহানবী  (সা.)  বেলিছেলন,কুরআন  আমার  কথা  নয়,বরং
আল্লাহর বাণী এবং েকােনা মানুষই কুরআেনর মত িকছু রচনা করেত সক্ষম নয়। যিদ িবশ্বাস না হয় তাহেল পরীক্ষা কের

েদখ এবং যার কাছ েথেক ইচ্েছ সাহায্য নাও।

সর্বেশষ  নবী  িহেসেব  মুহাম্মাদ  (সা.)'র  দািয়ত্ব  িছল  মানুষেক  আসমািন  িকতাব  ও  িহকমত  িশক্ষা  েদয়া।  তাই  িতিন
কুরআেনর আয়াতগুেলা মুখস্থ বা িহফজ করার জন্য খুব দ্রুত পদক্েষপ িনেতন। িতিন এ আশঙ্কা করেতন েয,েকােনা একিট
শব্দ  বা  বাক্য  হয়েতা  িতিন  ভুেল  েযেত  পােরন  বা  বদেল  েফলেত  পােরন  ভুলবশত।  এ  অবস্থায়  মহান  আল্লাহ  তাঁেক
আশ্বস্ত কেরন ও প্রিতশ্রুিত েদন েয,িতিন কুরআেনর আয়াতগুেলা ভুলেবন না এবং আয়ােতর পঠন বা িতলাওয়াত ও অর্থ

উপলব্িধ তাঁর জন্য সহজ কের েদেবন।

পিবত্র  কুরআন  হল  সর্বেশষ   ও  সর্বশ্েরষ্ঠ  আসমািন  িকতাব।  নানা  বাস্তবতা  ও  মুক্িতর  বাণীেত  ভরপুর  এই
মহাগ্রন্েথ  েকােনা  ধরেণর  িমথ্যার  অস্িতত্ব  েনই।  পিবত্র  কুরআন  সব  ধরেনর  িবচ্যুিত  বা  ভুল-ত্রুিট  েথেক

মুক্ত।

অন্যান্য আসমািন িকতােবর তুলনায় কুরআেনর িবেশষত্ব হল এটা েয,েকউ এ পর্যন্ত কুরআেনর আয়ােতর মধ্েয েকােনা
পিরবর্তন আনেত পােরিন এবং এ মহাগ্রন্থ শত-সহস্র বছর পরও িবচ্যুিত ও ক্ষিত েথেক েথেক মুক্ত েথেকেছ।  প্রায়

১৪০০ বছর পর আজও পিবত্র কুরআেনর প্রিতিট শব্দ ও বাক্য রেয়েছ প্রথম িদেনর মতই অক্ষত এবং অিবকৃত।

কুরআেনর রেয়েছ ১১৪িট অনুচ্েছদ বা সুরা। এইসব সুরার েকােনািটেত রেয়েছ বহু সংখ্যক আয়াত। আবার েকােনা েকােনা
সুরা  েবশ  সংক্িষপ্ত।  এইসব  সুরার  শ্েরণী-িবন্যাস  ও  নািজল  হওয়ার  সময়কাল  িনেয়  মহানবী  (সা.)'র  যুগ  েথেক  এখন
পর্যন্ত অেনক আেলাচনা ও িবতর্ক হেয়েছ। েকান সুরার প্রথেম েকান বাক্য ও শব্দ রেয়েছ তা িনেয়ও অেনক গেবষণা

হেয়েছ।

আয়াত  শব্দিটর  অর্থ  হল  িনদর্শন  বা  িচহ্ন।  আয়ােতর  প্রকৃত  মর্ম  হল  আল্লাহর  অস্িতত্ব  ও  তাঁর  অতুলনীয়
ৈবিশষ্ট্যগুেলার  প্রামাণ্য  বর্ণনা।  পিবত্র  কুরআেন  িদন  ও  রাত,চাঁদ,সূর্য,পৃিথবীর



উদ্ভব,বৃষ্িটপাত,বায়ুপ্রবাহ,েমঘমালার  চলােফরা,মানুেষর  নানা  ধরেনর  ভাষা,েচহারা  ও  বর্েণর  মধ্েয  পার্থক্য-
ইত্যািদ িবশ্ব-স্রস্টার িনদর্শন িহেসেব উল্েলিখত হেয়েছ। এ ছাড়াও হযরত সােলহ (আ.)'র উট,মুসা (আ.)'র লািঠ,ঈসা

(আ.)'র জন্ম,নুহ নবীর িকশিত ও আেরা অেনক েমােজজা বা অেলৗিকক ঘটনােক আয়াত িহেসেব উল্েলখ করা হেয়েছ।

েমাট  কথা  মানুষেক  নানা  িবষয়  েথেক  িশক্ষা  িনেত  উদ্বুদ্ধ  করা  এবং  মহান  আল্লাহর  ক্ষমতা,প্রজ্ঞা  ও  অেলৗিকক
 শক্িতর িনদর্শন েবাঝােত আয়াত শব্দিট ব্যবহৃত হয়।

পিবত্র  কুরআেন  মানব  জীবেনর  সব  িদেকর  িবধান  ও  চূড়ান্ত  েসৗভাগ্েযর  িদক-িনর্েদশনা  রেয়েছ।  তাই  এেত  রেয়েছ
সামািজক জীবন ও ইবাদেতর িবধানসহ অেনক িবষেয়র আেলাচনা। এ মহাগ্রন্েথর অেনক সুরার নামই প্রকৃিতর নানা িবষয় ও
এমনিক প্রাণী বা  জীবজন্তুর নােম করা হেয়েছ। েযমন,সুরা কামার বা  চাঁদ,সুরা নামল বা  িপপড়া,সুরা ফালাক্ব বা
প্রভাত,সুরা  আনকাবুত  বা  মাকড়সা  ইত্যািদ।  েকােনা  েকােনা  সুরার  নাম  পরকাল,েখাদা-পিরিচত  বা  ধর্মীয়  িবষয়
সম্পর্িকত।  েযমন,সুরা  আররাহমান,সুরা  ওয়াক্েবহ  বা  িকয়ামত  ইত্যািদ।  আর  েকােনা  েকােনা  সুরার  নাম  সামািজক  ও
রাজৈনিতক  িবষয়  সম্পর্িকত।  েযমন,সুরা  আহজাব  (দলগুেলা),সুরা  মুনািফকুন  ইত্যািদ।  আবার  েকােনা  েকােনা  সুরা

ঐিতহািসক ঘটনা বা কািহনী সম্পর্িকত। েযমন,সুরা ইউসুফ,ইউনুস,বিন-ইসরাইল,মািরয়াম,আম্িবয়া ইত্যািদ।

(েরিডও েতহরান)


